দিনমজুর ও মধ্যবিত্তদের তালিকা করার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর
  

করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে কর্মহীন হয়ে পড়া দৈনন্দিন কর্মের মানুষ ও মধ্যবিত্তদের তালিকা করার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

তিনি বলেন, কেউ যেন কষ্ট না পায়। এজন্য স্থানীয় সংসদ সদস্য, মেয়র, চেয়ারম্যান, মেম্বার ও প্রশাসনকে সর্তকতার সাথে তালিকা করতে হবে।

মঙ্গলবার (০৭ এপ্রিল) সকালে প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে চট্টগ্রাম বিভাগের কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে একথা বলেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে। এর  বাইরে যারা খেটে খেত, এই করোনার কারণে তাদের কাজ নেই। আবার অনেকে আছেন মধ্যবিত্ত। তারা অনেকে হাত পাতবে না, সাহায্য চাইতে আসবে না, মুখ বুজে কষ্ট সহ্য করবে। এই শ্রেণির লোকের সঠিক তালিকা করতে হবে। কেউ যেন বাদ না যায়। সত্যিই যাদের অভাব রয়েছে তাদের তালিকা যেন হয়, তাদের কাছে যেন খাবারটা পৌঁছায় সেই ব্যবস্থা করতে হবে।

এ জন্য প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের পাশাপাশি খাদ্য মন্ত্রণালয়, ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়কেও কাজ করার আহ্বান জানান তিনি। 
শেখ হাসিনা বলেন, জেলায় যারা কর্মরত আছেন, তারা একটা বিষয় দেখবেন, মানুষ কিন্তু স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারছেন না, প্রতিদিন যারা দিন এনে দিন খায়, তাদের কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। তাদের নানা ধরনের কষ্ট সহ্য করতে হচ্ছে। তাদের জন্য ১০ টাকা কেজির চাল বিতরণ ও বিনামূল্যে খাদ্য সহায়তা দেওয়া অব্যাহত থাকবে। এর বাইরে যারা ভাতা প্রাপ্ত না, অনুদান নিবে না কিনে কিন্তু কিনে খেতে চান তাদেরও ১০ টাকার চাল দিতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে। যাদের উপার্জনের পথ বন্ধ হয়ে গেছে এইসব নিম্ন ও মধ্যবিত্তদের ১০ টাকার চাল দিতে রেশন কার্ড করতে হবে। তালিকা অনুযায়ী খাদ্য পৌঁছে দিতে পারব। উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে এ কার্ড করতে হবে। ভিজিএফ কার্ড বাদ রেখে, এর বাইরে আরও অনেকে আছেন যারা হাত পাততে চাইবে না, মুখ বুজে সহ্য করে পারে। তাদের খাবার পৌঁছে দিতে হবে। 
তিনি বলেন, রেশন কার্ডের মাধ্যমে ৫০ লাখ কার্ডধারী লোকদের সাহায্য তো দেবই। এর বাইরে যারা আছেন তাদের খুঁজে বের করতে হবে। তালিকা করে রেশন কার্ড করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। রেশন কার্ড থাকলে সুবিধা হবে। কেননা আমরা যদি রেনডমলি দিতে থাকি তাহলে দেখা যাবে কিছু মানুষ আছে, তাদের অভ্যাস আছে দেখা গেল ওগুলো নিয়ে নিয়ে নয়-ছয় করেছে। ঠিক সুনির্দিষ্ট লোকটার কাছে পৌঁছাচ্ছে না। কাজেই এখনই তাদের জন্য কার্ড তৈরি করে দিতে হবে। কার্ডরে মাধ্যমে সরকারি সহায়তা পৌঁছে দিতে পারব। তালিকা থাকলে সুবিধা হবে সঙ্গে সঙ্গে জানতে পারব, তাদের হাতে পৌঁছে দিতে পারব।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, অনেক শিক্ষকও অনেক কষ্টে আছেন’

  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৈশ্বিক মহাদুর্যোগে বাংলাদেশের জনগণের জন্য ৭২ হাজার ৭৫০ কোটি টাকার আর্থিক সহায়তা প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন। এই প্যাকেজের আওতায় কি কি থাকবে তাও মোটামুটি বলা আছে। আজ দৈনিক শিক্ষায় দেখলাম, দিনমজুর ও মধ্যবিত্তদের তালিকা তৈরি করার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমনন্ত্রী। তাঁর এই সাহসী পদক্ষেপকে প্রাণভরে স্বাগত জানাই। 
আমি বলছি শিক্ষকদের কথা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের কথা। অনেকে না জেনেশুনে বিভিন্ন মন্তব্য করেন। শিক্ষকরা তো বেতন পাচ্ছেন আবার সহায়তা কিসের? বাংলাদেশে প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত নানা ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে। এসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-কর্মচারী যারা চাকরি করেন তারা সবাই একই সুযোগ-সুবিধা পান না। একই প্রতিষ্ঠানেও সুবিধার ভিন্নতা আছে, আবার ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সুবিধার বিশাল পার্থক্য রয়ে গেছে। এ বিষয়ে এখন কথা না বলে যেসব শিক্ষক-কর্মচারীর আর্থিক সহায়তা না হলেই নয় সেকথা বলছি।

আমি প্রথমে বলছি বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের কথা। অবসরের পর তারা আর বেতন পান না। বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ড ও বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট নামে দুটি সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে এ সকল শিক্ষক-কর্মচারীদের এককালীন কিছু টাকা দেয়া হয়। সেই টাকা দিয়ে যতটা সম্ভব জীবনযাপন করতে হয় বাকিটা সময়। অপ্রিয় হলেও সত্য এই টাকা পেতে ৩-৪ বছর সময় লেগে যায়। অনেকে জীবদ্দশায় পান না। রোগে-শোকে ভোগেন আর দারুণ অর্থকষ্টে জীবনাবসান ঘটে। অবসরপ্রাপ্ত সবাই এখন রাষ্ট্রের সিনিয়র নাগরিক। তাই তাদের দুঃখকষ্ট লাঘবে এই প্যাকেজ থেকে  প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান করার দাবি করছি।

প্রায় পাঁচ হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে এমপিওবিহীন। এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীরা ছাত্রদের টিউশন ফি থেকে বেতন পান। তাছাড়া প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, ইংলিশ ভার্শন  স্কুল ও কলেজ, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ও কলেজ, মাদরাসাসহ নানা ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে যেগুলো শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি দ্বারা পরিচালিত হয়। এসব প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক-কর্মচারীদের সহায়তা প্রদানের দাবি করছি।

এখন বলছি এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারিদের কথা। তারা বেতনের একাংশ পান সরকারি বেতন হিসেবে। বাকি  বেতন পান প্রতিষ্ঠান থেকে। অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি থেকে তারা বেতনের একাংশ পান। এখন প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত বেতন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এসব শিক্ষক-কর্মচারীদের সহায়তা করার দাবি করছি। তাছাড়া সরকারি-বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বেশ কিছু শিক্ষক-কর্মচারী আছেন যারা খণ্ডকালীন হিসেবে কর্মরত আছেন। তাদেরও আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন। 
অনেক শিক্ষক-কর্মচারীর ব্যাংক ঋণ, ক্রেডিট কার্ড ঋণসহ নানা ঋণ রয়েছে। এই ঋণ তাদের জন্য পরিশোধ করা সম্ভব নয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি এই ঋণ মওকুফ করার আবেদন করছি।

পরিশেষে বলছি , কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে চাই না; শিক্ষকরা কঠিন সময় পার করছেন। বলতে গেলে অধিকাংশ বর্তমান ও সাবেক শিক্ষক-কর্মচারী দারুণ অর্থকষ্টে আছেন। তাই সহায়তা প্যাকেজে শিক্ষকদের অন্তর্ভুক্ত করার দাবি করছি। মধ্যবিত্তদের তালিকায়ও যেন তাদের নাম থাকে।

করোনা দুর্যোগে বেসরকারি শিক্ষকেরা কেমন আছেন?

  

 
ঠিক এই মুহূর্তে পৃথিবী এক চরম ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। কোভিড-১৯ বা করোনা ভাইরাস মানব জাতির অস্তিত্বের জন্য চরম হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। যুগে যুগে পৃথিবীতে মহামারি এসেছে বটে। করোনা ভাইরাসের মতো বৈশ্বিক মহামারি এর পূর্বে কোনোদিন এসেছে বলে জানা নেই।

সারা পৃথিবী লকডাউন হয়ে গেছে। এই মুহূর্তে পৃথিবীতে বাঁচার এই একটিই পথ। বিজ্ঞান বলি আর চিকিৎসা বিজ্ঞান বলি, করোনা নামক ভাইরাসটির কাছে আজ ব্যর্থ। প্রকৃতিকে হাতের মুঠোয় নিয়ে আসার দম্ভটি আর মানুষের নেই। মানুষের জ্ঞান বিজ্ঞান আজ প্রকৃতির কাছে তুচ্ছ বিষয়। প্রকৃতির হাতে মানুষ নিছক খেলার পুতুল। করোনা ভাইরাস হয়তো সেই সত্যটি জানান দিতে এসেছে।

এই মুহূর্তে পৃথিবীতে কেউ কোথাও ভালো নেই। ইউরোপ আমেরিকার মতো দেশ অসহায় দাঁড়িয়ে লাশের মিছিল প্রত্যক্ষ করছে। আমাদের মতো পিছিয়ে পড়া দেশের জন্য কোন পরিণতি অপেক্ষা করছে, কে জানে? সৃষ্টিকর্তার অপার রহমত ছাড়া বাঁচার পথ নেই। সব চেষ্ঠা ব্যর্থ হয়ে যাবার পর ইতালির প্রধানমন্ত্রী দেশের মানুষজনক সে ইঙ্গিত দিয়েছেন। আমাদের গ্রামপ্রধান জনবহুল দেশ। যে কোনো দুর্যোগ মহামারিতে গ্রামপ্রধান জনবহুল দেশগুলো ভয়াবহ পরিণতির শিকার হয়। অজ্ঞতা ও অসচেতনতার কারণে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো চড়া মূল্য দিয়ে থাকে। ধর্মান্ধতা ও সামাজিক কুসংস্কার ভয়াবহ পরিণতিকে কেবল ত্বরান্বিত করে। ঘরে থাকার সহজ কাজটি আমাদের জন্য কঠিন হয়ে উঠেছে। নানাভাবে বলে কয়ে সরকার আমাদের ঘরে আটকিয়ে রাখতে পারে না। পুলিশ এবং সেনাবাহিনী নামিয়েও মানুষজনকে ঘরে বসিয়ে রাখা কঠিন। গ্রামের মানুষজন মহামারির কিচ্ছু বুঝে না। উল্টো এরা তামাশা করে। ধর্মের নামে ধর্মান্ধতাকে পুঁজি করে সরকারের বদনাম খোঁজে। গ্রামের মানুষকে আগে সচেতন করা জরুরি। তা না হলে আমাদের বেশি খেসারত দিতে হতে পারে।

বহুল প্রত্যাশিত মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপনের প্রাক্কালে করোনা মহামারি সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশকে গ্রাস করে বসে। এর ভয়াল ছাপ প্রথমে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের উপরে পড়ে। সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান লকডাউন হয়ে যায়। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষ থেকে ছিটকে পড়ে। প্রিয় শ্রেণিকক্ষ আজ খালি পড়ে আছে। শিক্ষক-শিক্ষার্থী নেই। সকাল দশটার আগে যে জায়গাগুলো শিক্ষক-শিক্ষার্থীর পদচারণায় মুখরিত হয়ে উঠতো, সেখানে আজ কবরস্থানের নীরবতা বিরাজ করে। দেশে সবার আগে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান লকডাউনের কবলে পড়ে। শিক্ষকেরা নিত্যদিনের কাজ থেকে বিচ্যুত হয়ে যান। চির চেনা শ্রেণিকক্ষ ও প্রিয় শিক্ষার্থীদের মুখগুলো আজ তারা দেখতে পান না। শ্রেণিকক্ষই শিক্ষকের উপযুক্ত স্থান। যেমন মায়ের কোল সন্তানের সবচেয়ে পছন্দের জায়গা। প্রিয় শিক্ষার্থীদের জন্য দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। একদিকে এদের পড়াশুনার ভারি লোকসান হয়ে যাচ্ছে। অপরদিকে এদের জীবন নিয়েও  উৎকণ্ঠার শেষ নেই। প্রিয় শ্রেণিকক্ষ আর শিক্ষার্থীদের দ্রুত ফিরে পাবার এক অজানা কষ্ট তাদের পেয়ে বসেছে।

বৈশ্বিক এই দুর্যোগের সময় লকডাউন হয়ে যাবার কারণে মানুষের দুঃখ-দুর্দশা বেড়ে গেছে। মানব সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকে মানুষ চলাফেরা করে নিজের আহারের সংস্থান করেছে। দিনের পর দিন ঘরে বসে থাকার অভ্যাস তাদের নেই। আজ পরিস্থিতির কারণে মানুষ স্বেচ্ছায় গৃহবন্দি। ঘরে বসে অন্নের সংস্থান করা তার জন্য দুরূহ কাজ হয়ে পড়েছে। বৈশ্বিক এই মহামারিতে উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠার সাথে আজ গোটা মানুষ জাতির বসবাস। শিক্ষকেরা মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো সমাজ নন। করোনার এই বৈশ্বিক মহামারিতে শিক্ষক সমাজ একদিকে শিক্ষার্থীদের ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে উদ্বিগ্ন, অন্যদিকে পরিবার পরিজন নিয়ে শঙ্কিত। এই মহা দুর্যোগে পৃথিবীতে মানব জাতির অস্তিত্ব নিয়েও তাদের আশঙ্কা কম নয়। এর উপর নিজের পরিবার পরিজন নিয়ে বেঁচে থাকার দুশ্চিন্তা। বহুমুখি দুশ্চিন্তা। বেসরকারি শিক্ষকদের আজ বহুমাত্রিক চিন্তায় পেয়ে বসেছে।

আজ যদি তারা সরকারি শিক্ষক হতেন, তবে তাদের এত দুশ্চিন্তার দরকার হতো না। বেসরকারি স্কুল-কলেজের শিক্ষকেরা প্রতিষ্ঠান থেকে বেতনের যে অংশটি পান, সেটি এখন অনেক জায়গায় বন্ধ। বহু স্কুল-কলেজ আছে, যাদের ফান্ডের অবস্থা ভালো নেই। স্কুল-কলেজ খোলা নেই বলে জানুয়ারির পর থেকে ছাত্র বেতন আদায় হচ্ছে না। বাড়ি ভাড়া ১০০০ টাকা আর চিকিৎসা ভাতা ৫০০ টাকা। করোনা মহামারিতে টুকটাক টিউশনি পড়ানোরও সুযোগ নেই। দু’ আনা দু’ পয়সা বাড়তি ইনকাম নেই। যারা লকডাউনের কারণে নিজ বাড়ি থেকে শত মাইল দূরে অন্য কোনো জায়গায় অবস্থান করছেন, তারা এখন কোন পরিস্থিতে আছেন কে জানে? তারা বাড়ি ভাড়া কীভাবে দেবেন? আল্লাহ না করুক, ৫০০ টাকা চিকিৎসা ভাতা দিয়ে করোনার সময়ে চিকিৎসা করাবেন কী করে? আমাদের ডাক্তারেরা কত যে অমানবিক। আজ ইউরোপ আমেরিকার দেশে অবসরে যাওয়া ডাক্তাররা করোনার চিকিৎসা দেবার জন্য হাসপাতালে ফিরে আসছেন। আমাদের ডাক্তার ও নার্সেরা করোনার ভয়ে হাসপাতাল ছেড়ে পালাচ্ছেন। চাকরি ছেড়ে দিচ্ছেন। চেম্বার বন্ধ করে দিয়েছেন। এমন কঠিন সময়ে ৫০০ টাকা দিয়ে বেসরকারি একজন শিক্ষক নিজের চিকিৎসা করবেন, নাকি পরিবারের অন্যদের চিকিৎসা করাবেন? বেসরকারি জানলে শিক্ষকের প্রতি কোনো কোনো ডাক্তার আলাদা অবহেলা দেখিয়ে থাকে।

গত সপ্তাহে দৈনিক শিক্ষার মাধ্যমে করোনা দুর্যোগের সময়ে বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকজন বেসরকারি শিক্ষকের কষ্টের কথা দেশের মানুষ জানতে পেরেছে। একজন শিক্ষক পরিবার পরিজনের দু’মুঠো খাবার যোগাড় করার জন্য ‘পাঠাও’ চালাতে গিয়েছেন। আরেকজন দু’তিন দিন অনাহারে থেকে ক্ষুধা সহ্য করতে না পেরে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে ফোন করে নিজের কষ্টের কথা জানিয়েছেন। মানব দরদী বলে নির্বাহী অফিসার তার বাসায় খাবার পৌঁছে দিয়েছেন। অন্য আরেকজন শিক্ষক  শিশুর দুধ কেনার টাকা যোগাড় করতে না পেরে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক নাকি অন্য কাকে ফোন করেছেন। তিনিও মানবিক বলে মনে হয় বাচ্চাটির দুধের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। কিন্তু, এভাবে কয়দিন কয়জনে কয়জনকে দেবে? বৈশ্বিক এই মহা দুর্যোগের দিনে দেশে বেশিরভাগ বেসরকারি শিক্ষক এরকম কষ্টের মধ্যে আছেন। তদুপরি সরকারের আদেশ মেনে নিজের ঘরে স্বেচ্ছায় আটকা পড়ে থেকেও নিজের ফেসবুকে কিংবা অন্য কোনো মাধ্যমে দেশের মানুষকে সচেতন করে তোলার কাজে ব্যস্ত রয়েছেন। শিক্ষার্থীদের খোঁজ-খবর নিচ্ছেন। পড়াশুনার বিষয়ে নির্দেশনা দিচ্ছেন। সম্ভব হলে সংসদ টেলিভিশনে প্রচার হওয়া ‘আমার ঘরে আমার স্কুল’ নামের অনুষ্ঠান নিজে দেখছেন। শিক্ষার্থীদের দেখতে বলছেন। বিটিভি কেন অনুষ্ঠানটি সম্প্রচার করে না, সে নিয়ে আফসোস করছেন।

শহর আর স্বচ্ছল পরিবারের শিক্ষার্থীরা সংসদ টেলিভিশন চ্যানেলটি দেখতে পেলেও গ্রামের অস্বচ্ছল শিক্ষার্থীরা তা দেখতে পারে না। বিটিভিতে হলে সকলে দেখতে পেত। শিক্ষা থেকে কোনো দিন বৈষম্য দূর হবে কি না, কে জানে? বেসরকারি শিক্ষকদের ন্যায় দরিদ্র পরিবারের শিক্ষার্থীরাও আজ করোনা দুর্যোগে বৈষম্যের শিকার।

বেসরকারি শিক্ষকদের একটি বড় অংশের এমপিও নেই। তারা নন এমপিও। তাদের আজ কি অবস্থা? স্কুল-কলেজ খোলা থাকলে ছাত্র বেতন হিসেবে যে কয় টাকা আদায় হয়, তা ভাগ বাটোয়ারা করে তারা নেন। স্কুল কিংবা কলেজ টাইমের বাইরে টুকটাক কিছু একটা করে আরও কিছু টাকা যোগাড় করেন। উভয়টা মিলে বড়জোর পাঁচ-সাত হাজার হয়। স্বাভাবিক সময়ে সেই টাকা দিয়ে কোনোমতে সংসার চলে। আজ করোনা মহামারির এই দুর্দিনে তাদের দুর্দশা ও দুর্গতির খবর আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। স্কুল বেতন নেই। বাইরে টুকটাক কিছু করারও নেই। এরা এখন কী করে বাঁচবেন?

বৈশ্বিক এই মহামারির সময়ে গোটা দেশ ও জাতি আজ কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। এই সময়ে সরকারিকরণ, শতভাগ বোনাস, শিক্ষকদের জন্য রেশন চালুর দাবি করা সমীচীন নয়। বেসরকারি শিক্ষকের কোনো কোনো নেতা রেশন দাবি করছেন। কেউ কেউ বোশেখি ভাতা ও একদিনের বেতন সরকারি ত্রাণ তহবিলে দিতে চাইছেন। অনেকে এসব দাবির পক্ষে বলছেন। কেউ বিপক্ষে বলছেন। এই মহাদুর্যোগে বেসরকারি শিক্ষকদের অনৈক্যের বিষয়টি সব মানুষ জেনে যাচ্ছে। শিক্ষকদের প্রতি সাধারণ মানুষের নিগেটিভ আইডিয়া দিন দিন বাড়ছে। এসব আদৌ ঠিক নয়।

এখন জাতির কঠিন এক দুঃসময়। এই দুর্দিনে সরকার যে ম্যাগা আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন, সেটি এই মহাবিপদে দেশের মানুষকে আশার আলো দেখিয়েছে। এটির সুফল থেকে বেসরকারি শিক্ষকেরা যেন বাদ না পড়েন, এই মুহূর্তে সেই দাবিটি জানাতেই পারি। আরেকটি কথা দৈনিক শিক্ষায় লেখার জন্য বেশ কয়জন সুহৃদ শিক্ষক অনুরোধ করেছেন। সেটি এই- এমপিওভুক্ত বেসরকারি শিক্ষকদের বেতন প্রদানকারী বিভিন্ন ব্যাংক সহজ শর্তে ঋণ দিয়ে বেতন থেকে প্রতি মাসে কিস্তিতে কিস্তিতে টাকা কেটে নেয়। তাতে অনেকের বেতনের অর্ধেক টাকা কিস্তিতে কাটা পড়ে যায়। করোনা মহামারির এই সময়ে অন্তত ছয়টি মাস এই কর্তন স্থগিত করা হলে বেসরকারি শিক্ষকেরা উপকৃত হন। করোনার এই বৈশ্বিক মহামারিটি কাটিয়ে উঠে শিক্ষা সরকারিকরণের দাবিটি এ কারণে জানিয়ে রাখি যাতে ভবিষ্যতের কোনো দুর্যোগে শিক্ষক সমাজকে কষ্টের মুখোমুখি আর দাঁড়াতে না হয়। বিশ্বের সকল মানুষ যেন দ্রুত শান্তি ফিরে পায়- পরম করুণাময়ের কাছে আজ আমাদের এই ফরিয়াদ। 

আর্থিক সহায়তা চান বাদপড়া চার হাজারের বেশি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা
  

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধে দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বেতন পেলেও বরাবরের মতোই আর্থিক সুবিধাবঞ্চিত সরকারিকরণের তালিকা থেকে বাদপড়া ৪ হাজারের বেশি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ১৬ হাজার শিক্ষক। জীবিকা নির্বাহের জন্য এসব শিক্ষকরা খণ্ডকালীন কাজ, ক্ষুদ্র ব্যবসা, টিউশন, কৃষি কাজসহ বিভিন্ন কাজের সাথে জড়িত ছিলেন। চলমান পরিস্থিতিতে এসব কাজও বন্ধ রয়েছে। ফলে পরিবার-পরিজন নিয়ে আর্থিক অনিশ্চয়তায় পড়ার আশঙ্কা করছেন তারা। এ পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে বিশেষ আর্থিক প্রণোদনা দেয়ার আবেদন জানিয়েছেন শিক্ষকরা।

বাংলাদেশ বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী বরাবর একটি খোলা চিঠির মাধ্যমে গতকাল সোমবার আবেদন জানানো হয়। সংগঠনটির সভাপতি মো. মামুনুর রশিদ খোকন দৈনিক শিক্ষাডটকমকে বিষয়টি নিশ্চিত জানিয়েছেন।

তিনি দৈনিক শিক্ষাডটকমকে বলেন, ‘আমরা দীর্ঘদিন ধরেই আর্থিক সহযোগিতা ছাড়া শিক্ষার্থীদের পাঠদান করে আসছি। জীবিকার জন্য অন্য কাজ করতে হতো। করোনার কারণে এখন তাও বন্ধ রয়েছে। এ অবস্থায় সরকার প্রধান আমাদের প্রতি সদয় না হলে স্ত্রী-সন্তান, বাবা-মা ভাই-বোন নিয়ে অনাহারে থাকতে হবে।তাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার কাছে আমরা বিশেষ আর্থিক প্রণোদনা প্রদানের আবেদন জানিয়েছি।’

তিনি দৈনিক শিক্ষাডটকমকে আরও বলেন, আমরা সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বরাবর স্মারকলিপির মাধ্যমে আবেদন করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু করোনার কারণে অফিস বন্ধ থাকায় আমরা স্মারকলিপি জমা দিতে পারিনি। খোলা চিঠির মাধ্যমে আবেদন জানাচ্ছি। 
বাদপড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকরা দৈনিক শিক্ষাডটকমকে জানান, ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দে ৯ জানুয়ারি ২৬ হাজার ১৯৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের ঘোষণা দিয়ে ইতিহাস রচনা করা হলেও দেশে আরো ৪ হাজার ১৫৯টি বিদ্যালয় সরকারিকরণ থেকে বঞ্চিত। এগুলোর মধ্যে রেজিঃ বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৩৪টি, অস্থায়ী রেজিঃ বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ২৮৬টি, নন রেজিঃ বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৩ হাজার ৩৩২টি ও মাদার স্কুলের নামে সমাপনী পরীক্ষায় অংশ নেয়া ৫০৭টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছিলেন, আজ থেকে বাংলাদেশে আর কোন বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকবে না। কিন্তু আজও আমদের স্কুলগুলো সরকারি হতে পারিনি। তাই, সরকারি কোন বেতন ভাতা বা আর্থিক সুবিধা আমরা পাই না।

অনার্স-মাস্টার্স শিক্ষকদের দুর্যোগকালীন আর্থিক সহায়তা দেয়ার দাবি
  

দেশে ছড়িয়ে পড়ছে করোনা ভাইরাস। ভাইরাস সংক্রমণ ঠেকাতে সব সরকারি অফিস স্কুল কলেজ বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। জনজীবন হয়ে পড়েছে স্থবির। এ অবস্থায় বিপাকে পড়েছেন এমপিও সুবিধার বাইরে থাকা বেসরকারি কলেজগুলোর অনার্স-মাস্টার্স শিক্ষকরা। কোচিং-টিউশনি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সংসার চালানোর বিকল্প রাস্তাগুলো বন্ধ হয়ে গেছে তাদের। তাই সরকারের কাছে বিশেষ আর্থিক সহায়তা দেয়ার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। দৈনিক শিক্ষাডটকমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ দাবি জানান। 
 বেসরকারি কলেজ অনার্স মাস্টার্স শিক্ষক পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান মোড়ল স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ‘বেতন-ভাতা কলেজ ফান্ড থেকে দেয়া হবে বলে অঙ্গীকার করিয়ে শিক্ষকদের নিয়োগ দেয়া হয়। তাই কলেজগুলো  শিক্ষকদের যা ইচ্ছা তাই বেতন দিচ্ছে। কোথাও তিন হাজার, কোথাও পাঁচ হাজার, আবার কোথাও ১০ থেকে ১২ হাজার টাকা বেতন দেয়া হচ্ছে। তাই অনার্স-মাস্টার্স শিক্ষকরা সংসার চালাতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে বিকল্প পদ্ধতিতে কিছু টাকা আয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। বিকল্প পন্থা হিসেবে শিক্ষকরা কোচিংয়ে ক্লাস নেয়া, টিউশনি করা, ইজি বাইক চালানো, দিনমজুরসহ বিভিন্ন বিকল্প রোজগারের পথ বেছে নিয়েছেন। কিন্তু বর্তমান সময়ে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ মানুষকে ঘর বন্দী থাকতে বাধ্য করেছে। ফলে এসব শিক্ষকদের সংসার পরিচালনার বিকল্প পথগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। রোজগার না থাকায় সন্তান পরিজন নিয়ে সংসার পরিচালনা করা অত্যন্ত দুরূহ হয়ে পড়েছে তাদের জন্য। না পারছেন কারো কাছে হাত পাততে, না পারছেন লাইনে দাঁড়িয়ে ত্রাণ নিতে। এ করুণ পরিস্থিতি থেকে  পরিত্রাণ পেতে প্রধানমন্ত্রীর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি। এমপিওবঞ্চিত অনার্স মাস্টার্স শিক্ষকদের জন্য দুর্যোগকালীন বিশেষ আর্থিক সহায়তা  দেয়ার বিনীত অনুরোধ করছি। এছাড়া দ্রুত জনবল কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করে এমপিওভুক্ত করে শিক্ষকদের দীর্ঘদিনের দূরাবস্থা নিরসনের দাবি জানাচ্ছি।

অনার্স-মাস্টার্স শিক্ষকরা জানান, ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দের মাঝামাঝি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিও নীতিমালা ও জনবল কাঠামো প্রণয়ন করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। কিন্তু স্কুল-কলেজের এমপিও নীতিমালা ও জনবল কাঠামোতে অনার্স-মাস্টার্স কোর্সে কর্মরত শিক্ষকদের এমপিওভুক্তির সুযোগ রাখা হয়নি। এরফলে এমপিও বঞ্চিত হয়েছেন অনার্স-মাস্টার্স শিক্ষকরা। অথচ মাদরাসা জনবল কাঠামোতে মাস্টার্স সমতুল্য কামিল পর্যায় পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। 
শিক্ষকরা আরও জানান, জটিলতা সৃষ্টির পরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করা হয়। কিন্তু কর্মকর্তার জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ ছাড়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত বেসরকারি কলেজ সমূহে অনার্স-মাস্টার্স কোর্সে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের জনবল কাঠামোতে অন্তর্ভুক্তির সুযোগ নেই। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে অনার্স-মাস্টার্স শিক্ষকদের এমপিও দেয়ার আবেদনটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অগ্রায়ন করা হলেও আজও সে বিষয়ে কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। তাই, এমপিওভুক্তির ঘোষণা দাবি করেছেন অনার্স-মাস্টার্স শিক্ষকরা। একই সাথে দুর্যোগকালীন সময়ে বিপদে পড়ার শিক্ষকদের বিশেষ আর্থিক সহায়তা দেয়ার দাবি জানাচ্ছি।

